
েমৗলভীবাজাের  হাসপাতােল
প্রসুিতর  মৃত্যু  ভুল  িচিকৎসার
অিভেযােগ  স্বজনেদর  ভাঙচুর  :
হামলা
েমৗলভীবাজার  প্রিতিনিধ:  েমৗলভীবাজাের  একিট  প্রাইেভট  হাসপাতােল
ভুল  িচিকৎসায়  প্রসুিতর  মৃত্যুর  অিভেযাগ  উেঠেছ।  এেত  ক্ষুব্ধ
েরাগীর  স্বজনরা  হাসপাতােল  ভাঙচুর  ও  হামলা  চািলেয়েছন।  গতকাল
রিববার রােত এই ঘটনা ঘেট।

জানা যায়, গতকাল রিববার রােত প্রসবব্যথা িনেয় েমৗলভীবাজােরর েসবা
প্রাইেভট  হাসপাতােল  ভর্িত  হন  েমৗলভীবাজার  েজলা  আওয়ামী  যুবলীেগর
সভাপিত  সাঈদ  সুমেনর  স্ত্রী।  এরপর  েসখােন  িচিকৎসা  শুরু  কেরন
দািয়ত্বরত  িচিকৎসক  ও  নার্সরা।  িকন্তু  রাত  ১০টার  িদেক  হাসপাতাল
কর্তৃপক্ষ  জানায়  েরাগী  মৃত্যুবরণ  কেরেছন।  তখন  েরাগীর  স্বজনরা
ক্ষুব্ধ  হেয়  হাসপাতােল  ভাঙচুর  চালায়  এবং  দািয়ত্বরত  নার্স
প্িরয়ানা আক্তার মুমুেক মাধর কের।

িনহেতর স্বামী সাঈদ সমুন বেলন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবেহলা ও ভুল
িচিকৎসা কের আমার স্ত্রীেক েমের েফেলেছ। তারা ডাক্তার ছাড়া একজন
নার্সেক  িদেয়  ভুল  ইঞ্েজকশন  পুশ  কেরেছ।  যার  ফেল  গর্েভর  সন্তানসহ
আমার  স্ত্রী  মৃত্যু  বরণ  কেরেছন।  আিম  ঐ  নার্েসর  িবরুদ্েধ  মামলা
করব। আিম আমার স্ত্রী ও সন্তান হত্যার িবচার চাই।

অিভযুক্ত  নার্স  মুমুর  সােথ  েযাগােযাগ  করা  হেল  িতিন  বেলন,  গতকাল
রােত  গুরুতর  অবস্থায়  একজন  মিহলা  প্রসব  ব্যথা  িনেয়  আমােদর
হাসপাতােল  ভর্িত  হন।  িতিন  হাসপাতােলর  িচিকৎসক  ডাক্তার  ফারজানা
েবগেমর েরফােরন্েস ভর্িত হন। িতিন হাসপাতােল িছেলন না। তাই আমরা
তার সােথ েযাগােযাগ কির। তার কথামেতা আমরা রুগীর শরীের স্যালাইন
েদই  িকন্তু  তােতও  েরািগর  প্রসব  ব্যাথা  উেঠ  িন।  তখন  আবার
েযাগােযাগ করেল িতিন আমােদর বেলন, েযেহতু েরাগীর ওয়াটার ব্েরিকং
হচ্েছ িকন্তু প্রসব ব্যাথা উঠেছ না, েরাগীেক একিট ইনেজকশন েদওয়ার
জন্য।  আিম  তার  কথামেতা  ইনেজকশন  পুশ  কির।  ইনেজকশন  পুশ  করার  পর
েরাগীর  অবস্থা  আরও  খারাপ  হেল  িতিন  বেলন,  েরাগীেক  দ্রুত  অপােরশন
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করেত  হেব।  েরািগেক  অপােরশন  রুেম  িনেয়  যাওয়ার  পরও  অেনকক্ষণ
অেপক্ষা কের ডাক্তার ফারজানা আেসনিন। আিম তখন অন্য কােজ চেল যাই।
এসময়  আিম  িচৎকার  শুেন  অপােরশন  রুেম  আিস।  এেস  েদিখ  েরাগী  মারা
েগেছন। তার গর্েভ থাকা সন্তানও মারা েগেছ। এরপর ডাক্তার ফারজানা
আেসন।  িতিন  এেস  সম্পূর্ণ  েদাষ  আমার  উপর  িদেয়  েদন।  তখন  েরাগীর
স্বামী  ও  তার  পিরবােরর  েলাকজন  িবক্ষুব্ধ  হেয়  হাসপাতােল  ভাঙচুর
কের ও আমােক মারধর কের। আিম েকান মেত েসখান েথেক পািলেয় বাঁিচ।


